
মুয়ািবয়ার সঙ্েগ হাসান (আ)'র যুদ্ধ-িবরিতর রহস্য
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আজ আমরা এমন একজেনর কথা বলব যােক রাসূল (সা.) িনেজর প্িরয় সন্তান বেল উল্েলখ কেরেছন, িযিন িছেলন েরসালােতর
প্েরাজ্জ্বল প্রদীেপর িশখা এবং এমন এক আহেল বাইেতর সদস্য যােদরেক আল্লাহ সব সব ধরেনর পাপ-পঙ্িকলতা ও েদাষ-

ত্রুিট েথেক মুক্ত েরেখেছন; এমনিক কুরআেনর আয়াত অনুযায়ী যােদরেক ভালবাসা ফরজ বেল েঘাষণা কেরেছন।

িতিন জন্ম গ্রহণ কেরিছেলন তৃতীয় িহজিরর ১৫ ই  রমজােন। আর শাহাদত বরণ কেরন ৫০ িহজিরর ২৮ েশ সফর। ইিন হেলন
েবেহশিত যুবকেদর অন্যতম সর্দার এবং িবশ্বনবী (সা.)'র  পিবত্র আহেল বাইেতর সদস্য ও অন্যতম প্িরয় নািত হযরত
ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)। িতিন িছেলন আিমরুল মু’িমিনন হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফািতমা (সা.)'র প্রথম সন্তান এবং

েস যুেগর সব মু’িমন মুসলমােনর দৃষ্িটেত সবেচেয় প্িরয় িশশু।

িবশ্বনবী (সা.) মহান আল্লাহর িনর্েদেশ প্িরয় প্রথম নাতীর নাম রােখন হাসান। হাসান শব্েদর অর্থ সবেচেয় ভাল বা
উত্তম,  পছন্দনীয়  ইত্যািদ।  ইমাম  হাসান  (আ.)'র  সাত  বছর  বয়স  পর্যন্ত  মহানবী  (সা.)  েবঁেচ  িছেলন।  রাসূল  (সা.)
বহুবার  প্িরয়  এই  নািতেক  কাঁেধ  িনেয়  বেলেছন,  “েহ  প্রভু,  আিম  ওেক  ভালবািস,  আপিনও  তােক  ভালবাসুন।“িতিন  আরও
বলেতন, “যারা হাসান ও হুসাইনেক ভালবাসেব তারা আমােকই ভালবাসল। আর যারা এ দুজেনর সঙ্েগ শত্রুতা করেব তারা
আমােকই  তােদর  শত্রু  িহেসেব  গণ্য  করল।”  িবশ্বনবী  (সা.)  হাসান  ও  হুসাইন  (আ.)-েক  “েবেহশেতর  যুবকেদর  েনতা”ও
“মুসিলম  উম্মাহর  দুই  সুবািসত  ফুল”  বেল  উল্েলখ  কেরেছন  এবং  িতিন  আরও  বেলেছন,  “আমার  এই  দুই  নািত  উভয়ই
মুসলমানেদর ইমাম বা েনতা, তা তারা (তাগুিত শক্িতর িবরুদ্েধ) রুেখ দাঁড়াক বা না দাঁড়াক।”িবশ্বনবী (সা.) এই
দুই নািতর (ৈশশেব) সঙ্েগ েখলেতন, তােদর বুেক েচেপ ধরেতন, চুমু েখেতন এবং তােদর ঘ্রাণ িনেতন। তারা িবশ্বনবী

(সা.)’র নামােজর সময় নানার গলায় বেস পড়েল নানা িসজদা েথেক উঠেতন না যতক্ষণ না তারা িনেজরাই উেঠ েযেতন।

িবশ্বনবী  (সা.)  ইমাম  হাসান  ও  হুসাইন  (আ.)-েক  তাঁেদর  ৈশশেবই  অেনক  চুক্িতপত্েরর  সাক্ষী  িহেসেব  মেনানীত



কেরেছন।  যখন  মহান  আল্লাহর  িনর্েদেশ  মহানবী  (সা.)  নাজরােনর  খ্িরস্টানেদর  সঙ্েগ  মুবািহলা  করার  (  তথা  যারা
সত্য  ধর্েমর  িবেরািধতায়  িলপ্ত  তারা  আল্লাহর  অিভশােপ  ধ্বংস  হেয়  যােব  –িবতর্ককারী  খ্িরস্টানেদর  সঙ্েগ
েযৗথভােব এমন েঘাষণা েদয়ার) িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন তখন আল্লাহর িনর্েদেশই সঙ্েগ িনেয়িছেলন হযরত ইমাম হাসান
ও হুসাইন (আ.)সহ ইমাম আলী (আ.) ও ফািতমা (সালামুল্লািহ আলাইহা)-েক। আর েস সময়ই আলী (আ.)সহ নবী-পিরবােরর এই

সদস্যরা েয পিবত্র েস িবষেয় কুরআেনর আয়াত নােজল হেয়িছল।

িবশ্বনবী  (সা.)  ওফােতর  পর  েথেক  ইমাম  হাসান  (আ.)  িছেলন  তাঁর  িপতার  অনুসারী  এবং  িপতার  মতই  অত্যাচারীেদর
সমােলাচনা  করেতন  ও  মজলুমেদর  সমর্থন  িদেতন।  িতিন  জামাল  ও  িসফিফন  যুদ্েধ  িপতার  পক্েষ  অংশ  িনেয়িছেলন  এবং
অসাধারণ ভূিমকা পালন কেরিছেলন। জামাল যুদ্েধর আগুন েনভােনার জন্য িতিন িপতার িনর্েদেশ হযরত আম্মার ইবেন

ইয়ািসরেক সঙ্েগ িনেয় কুফায় িগেয় েসখানকার জনগণেক িপতার পক্েষ সংঘবদ্ধ কের তােদরেক বসরায় িনেয় এেসিছেলন।

আিমরুল মু'িমিনন হযরত আলী (আ.) িনেজর ইন্িতকােলর সময় ইমাম হাসান (আ.)-েক তার েখলাফেতর উত্তরািধকারী িহেসেব
মেনানীত কেরন। িবশ্বনবী (সা.)ই তা করার জন্য ইমাম আলী (আ.)-েক িনর্েদশ িদেয়িছেলন িনেজর জীবদ্দশায়।

ইমাম হাসান (আ.) যখন ওজু করেতন তখন আল্লাহর ভেয় তাঁর েচহারা িববর্ণ হেয় েযত এবং িতিন কাঁপেত থাকেতন। মৃত্যু
ও পুনরুত্থােনর কথা যখন স্মরণ করেতন তখন িতিন কাঁদেতন ও েবহাল হেয় পড়েতন। িতিন পােয় েহেট এবং কখনও নগ্ন
পােয়  ২৫  বার  মিদনা  েথেক  মক্কায়  িগেয়  হজ্ব  বা  ওমরাহ  কেরেছন।  ইমাম  হাসান  (আ.)  জীবেন  অন্ততঃ  দুবার  তাঁর
ব্যক্িতগত  সব  সম্পদ  দান  কের  িদেয়েছন  এবং  েবশ  কেয়কবার  অর্েধক  বা  তারও  েবিশ  সম্পদ  দান  কের  িদেয়িছেলন।
িনষ্পাপ ইমাম হওয়া সত্ত্েবও িতিন আল্লাহর দরবাের িনেজেক পাপী বেল অিভিহত কের আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া িভক্ষা
করেতন।  েকােনা  প্রার্থীেক  িবমুখ  করেতন  না  ইমাম  হাসান  (আ.)।  িতিন  বলেতন,  “আিম  িনেজই  যখন  আল্লাহর  দরবাের

”িভখাির (ও তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কির) তখন েকােনা প্রার্থীেক িবমুখ করেত আমার লজ্জা হয়।

মানুেষর সমস্যা সমাধােন িতন এত উদগ্রীব ও ব্যস্ত থাকেতন েযন এর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ েকােনা কােজর কথা তাঁর
জানা িছল না। িতিন িনেজই এ ব্যাপাের িবশ্বনবী (সা.)’র একিট বাণী তুেল ধের বলেতন, রাসূল (সা.) বেলেছন েয তার
মুিমন ভাইেয়র েকােনা একিট সমস্যা সমাধান করেব েস েযন নয় হাজার বছর ধের আল্লাহর এমন গভীর ইবাদত করল েযন ওই

নয় হাজার বছেরর িদনগুেলােত েস েরাজা েরেখেছ ও রােত ইবাদত কেরেছ।

ইমাম হাসান মুজতাবা(আ.)’র ক্ষমাশীলতা,পেরােপাকািরতা, ৈধর্য ও সহনশীলতা শত্রুেদরও মুগ্ধ করত। মারওয়ান হাকাম
এই  মহান  ইমামেক  সব  ধরেনর  কষ্ট  িদেয়েছ  ও  িবরক্ত  কেরিছল।  িকন্তু  ইমােমর  শাহাদেতর  পর  মারওয়ান  তাঁর  জন্য
কাঁদেত বাধ্য হেয়িছল এবং ইমােমর জানাজার িমিছেলও অংশ েনয়। মারওয়ান বেলিছল, ইমােমর সহনশীলতা িছল (মদীনার)

এই পাহােড়র েচেয়ও অেনক েবিশ।

ইমাম হাসান (আ.) খিলফা হওয়ার পর মুয়ািবয়া তা েমেন েনয়িন। আলী (আ.)'র িবরুদ্েধ যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্েরর েয ধারা
মুয়ািবয়া  সূিচত  কেরিছল  এই  নতুন  ইমােমর  িবরুদ্েধও  েসই  একই  ধারা  অব্যাহত  রােখ।  ইমাম  হাসান  (আ.)  মুয়ািবয়ার
কােছ  এক  দীর্ঘ  িচিঠ  িলেখ  তােক  সুপেথ  আনার  েচষ্টা  কেরিছেলন।  েসই  িচিঠর  একাংেশ  িতিন  িলেখিছেলন,  “তুিমও
অন্যেদর  মতই  আমার  হােত  বাইয়্যাত  গ্রহণ  কর।  তুিম  িনেজই  ভাল  কের  জান  েয  আিম  েতামার  েচেয়  েবিশ  েযাগ্যতার

”অিধকারী। আল্লাহেক ভয় কর এবং অত্যাচারী জািলমেদর মধ্েয গণ্য হেয়া না।



মুয়ািবয়া যিদ এখনও ভুল কের (অর্থাত িবদ্েরাহ অব্যাহত রােখ) তাহেল ইমাম হাসান (আ.) মুসলমানেদরেক িনেয় তােক
শাস্িত েদেবন বেলও সতর্ক কের িদেয়িছেলন ওই িচিঠেত। িতিন তােক এও িলেখিছেলন েয,  “আল্লাহেক ভয় কর,  জুলুম ও
মুসলমানেদর রক্তপাত বন্ধ কর। অনুগত ও শান্িতকামী হও। আর এমন েলাকেদর সঙ্েগ কর্তৃত্ব িনেয় িবেরাধ কেরা না

”যারা েতামার েচেয় এ কােজ েবিশ েযাগ্য।

িকন্তু মুয়ািবয়া িচিঠর উত্তের িনেজেক েবিশ অিভজ্ঞ বেল দািব কের। অবশ্য েস প্রেলাভন েদখােনার জন্য বেল েয,
ইমাম হাসান (আ.) তােক খিলফা িহেসেব েমেন িনেল পরবর্তী খিলফা ইমামেকই করা হেব।

মুয়ািবয়া  এখােনই  ক্ষান্ত  হয়িন।  েস  ইমামেক  েগাপেন  হত্যার  জন্য  িকছু  েলাকেক  িনেয়ািজত  কের।  খিলফা  িহেসেব
ইমাম হাসান (আ.)-েক েমেন না েনয়ার কারণ িহেসেব ইমােমর বয়েসর স্বল্পতার অজুহাত েদখােনা সত্ত্েবও মুয়ািবয়া
িনেজর তরুণ সন্তান ইয়ািজদেক পরবর্তী খিলফা িহেসেব মেনানীত কের। এছাড়াও মুয়ািবয়া ইমােমর িবরুদ্েধ যুদ্েধর

জন্য েলাকজন জড় কের তােদরেক ইরােক পাঠায়।

এ  অবস্থায়  ইমামও  যুদ্েধর  জন্য  প্রস্তুত  হন  এবং  ইমােমর  কেয়কজন  অনুসারী  যুদ্েধর  জন্য  জ্বালাময়ী  বক্তৃতা
িদেয় জনগেণর এক িবশাল অংশেক যুদ্েধর জন্য সংঘবদ্ধ কেরন। িকন্তু এেদর মধ্েয একদল িছল খােরিজ। এরা মুয়ািবয়ার
িবেরাধী  হেলও  ইমােমর  অনুগত  িছল  না।  আর  একদল  এেসিছল  েকবল  গিণমেতর  েলােভ।  আর  একদল  িছল  েগাত্রবােদর  কারেণ
েগাত্রীয় সর্দারেদর িনর্েদেশ যুদ্ধ করেত আসা ব্যক্িত। এেদর েকােনা ধর্মীয় উদ্েদশ্য িছল না। আর অিত অল্প

কেয়ক জন িছল ইমােমর খাঁিট সমর্থক।

ইমাম হাসান (আ.) তাঁর বািহনীর একাংশেক পাঠান আনবার শহের হাকােমর েসনাপিতত্েব। হাকাম মুয়ািবয়ার সঙ্েগ আঁতাত
কের বেস। পরবর্তী েসনাপিতর অবস্থাও হেয়িছল একই রকম। ইমাম িনেজ মাদােয়েনর সাবাত্ব এলাকায় িগেয় েসখান েথেক
বােরা  হাজার  েসনােক  ওবায়দুল্লাহ  িবন  আব্বােসর  েসনাপিতত্েব  মুয়ািবয়ার  সঙ্েগ  লড়াই  করার  জন্য  পাঠান।  আর
েকইস িবন সা'দ িবন ইবাদাহেক উপ-েসনাপিত কেরন েযন ওবায়দুল্লাহর অনুপস্িথিতেত িতিন েসনাপিতর দািয়ত্ব পালন

করেত পােরন।

এিদেক  মুয়ািবয়া  েকইসেক  েধাঁকা  েদয়ার  ফন্িদ  কের।  েস  তার  সঙ্েগ  সহেযািগতা  অথবা  অন্ততঃ  ইমােমর  পক্ষ  ত্যাগ
করার  জন্য  েকইেসর  কােছ  এক  িমিলয়ন  েদরহাম  পাঠায়।  েকইস  জবােব  বেল:  “প্রতারণার  মাধ্যেম  তুিম  আমার  ধর্মেক
েকেড়  িনেত  পারেব  না।”িকন্তু  প্রধান  েসনাপিত  ওবায়দুল্লাহ  ইবেন  আব্বাস  েকবল  েসই  অর্েথই  প্রতািরত  হয়  এবং
রােতর অন্ধকাের তার একদল একিনষ্ঠ অনুসারী িনেয় মুয়ািবয়ার িদেক পািলেয় যায়। েকইস এই ঘটনা ইমাম হাসান (আ.)-েক
জানান  এবং  বীর  িবক্রেম  যুদ্ধ  করেত  থােকন।  এ  অবস্থায়  মুয়ািবয়া  ইমােমর  েসনাবািহনীেত  গুপ্তচর  পািঠেয়
মুয়ািবয়ার  সঙ্েগ  েকইেসর  সন্িধ  হওয়ার  বােনায়াট  সংবাদ  প্রচার  করেত  থােক।  আর  মুয়ািবয়ার  আেরক  দল  েগােয়ন্দা
েকইেসর েসনাবািহনীেত ঢুেক এ কথা প্রচার করেত থােক েয ইমাম হাসান (আ.) িনেজই মুয়ািবয়ার সঙ্েগ সন্িধ কেরেছন।
এভােব খােরিজ ও সন্িধ-িবেরাধীরা প্রতািরত হয়। তারা িবদ্েরাহ কের ও হঠাত ইমােমর তাবুেত হামলা চালায় ও লুট-
তরাজ  কের।  এমনিক  ইমােমর  িবছানা  পর্যন্ত  লুট  কের  এবং  ইমােমর  উরুেত  তেলায়ার  িদেয়  প্রচণ্ড  আঘাত  হােন।  ফেল
িতিন েশাচনীয়ভােব আহত হেয় মািটেত লুিটেয় পেড়ন। ইমােমর সঙ্গীরা তাঁেক মাদােয়েনর গভর্নেরর বাড়ীেত িনেয়

যান। েসখােন িকছুিদন তাঁর িচিকতসা চেল।



এ  সময়  ইমাম  হাসান  (আ.)  জানেত  পােরন  েয  অেনক  েগাত্র-প্রধান  বা  সর্দার  তাঁেক  মুয়ািবয়ার  কােছ  তুেল  িদেত
প্রস্তুত  বেল  েগাপেন  প্রস্তাব  পািঠেয়েছ।  মুয়ািবয়া  হুবহু  তােদর  িচিঠগুেলা  ইমােমর  কােছ  পািঠেয়  সন্িধর

অনুেরাধ  কের  এবং  বেল  েয  এই  সন্িধপত্ের  ইমাম  েযই  শর্তই  েদন  না  েকন,  তা-ই  েমেন  েনয়া  হেব।

এ  অবস্থায়  ইমাম  হাসান  (আ.)  যখন  একিদেক  অসুস্থ  ও  তাঁর  অনুসারীরা  নানা  িদেক  িবক্িষপ্ত  ও  িছন্ন-িভন্ন  এবং
েসনাবািহনীর মধ্েয পথ ও মেতর িমল িছল না তখন যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আর ইসলােমর স্বার্েথর অনুকূল রইল না। কারণ,
মুয়ািবয়া যুদ্েধ জয়ী হেল ইসলােমর মূেলাতপাটন কের ছাড়ত। তাই ইমাম েবশ িকছু কিঠন শর্ত িদেয় সন্িধ-চুক্িত

তথা যুদ্ধ-িবরিত করেত সম্মত হেলন।

উল্েলখ্য,  িবদ্েরাহী  মুয়ািবয়ার  সঙ্েগ  যুদ্েধ  উতসািহত  করার  জন্য  হযরত  ইমাম  হাসান  মুজতাবা  (আ.)  েখলাফেতর
দািয়ত্ব েনয়ার পর পরই েযাদ্ধােদর েবতন শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্িধ কেরিছেলন। তাই এ ধারণা িঠক নয় েয ইমাম হাসান
(আ.) সাহসী ও িজহাদপন্থী িছেলন না। িমথ্যা প্রচাের অভ্যস্ত উমাইয়ারাই ইমামেক ভীরু ও িবলাসী িহেসেব ইিতহােস

তুেল ধরেত েচেয়েছ। িতিন যিদ িজহাদেক ভয় েপেতন তাহেল বাবার সঙ্েগ জামাল ও িসফিফন যুদ্েধ অংশ িনেতন না।

এ ছাড়াও হাসান (আ.) জানেতন েয মুসলমানেদর মধ্েয গৃহযুদ্ধ শুরু হেল এই সুেযােগ বাইজান্টাইন সম্রাট ‘চতুর্থ
কনস্তানিতন’  মুসলমানেদর  প্রথম  িকবলা  অধ্যুিষত  বায়তুল  েমাকাদ্দাস  শহরিট  দখেলর  পদক্েষপ  েনেব।  তাই  ইমাম
শান্িত ও কূটৈনিতক পন্থার মাধ্যেম প্িরয় নানার ধর্েমর বার্তা তথা খাঁিট মুহাম্মদী ইসলামেক রক্ষার জন্য ও
ইসলামেক দূষণমুক্ত করার েয কাজ িপতা হযরত আলী (আ.) শুরু কেরিছেলন েসই িমশনেক এিগেয় েনয়ার লক্ষ্েয মুয়ািবয়ার
সঙ্েগ সন্িধ করার িসদ্ধান্ত েনন। মূলত সমর্থকেদর িনষ্ক্িরয়তা ও আদর্িশক িবচ্যুিতর কারেণই ইমাম হাসান (আ.)-

েক যুদ্ধ-িবরিতর পথ েবেছ িনেত হেয়িছল।

ইমাম (আ.) এও জানেতন েয িতিন রাজৈনিতক ক্ষমতা বা শাসন-ক্ষমতা হােত না েপেলও মুসলমানেদর জন্য আল্লাহর পক্ষ
েথেক মেনানীত ইমামই েথেক যােবন। তাই মুয়ািবয়ার স্বরূপ বা আসল েচহারা জনগেণর কােছ তুেল ধরার জন্য তােক িকছু
(েনাংরা কােজর সুেযাগ) অবকাশ েদয়া জরুির হেয় পেড়িছল। অন্যিদেক এ সন্িধর ফেল মুসলমানেদর রক্তপাত বন্ধ করা

সম্ভব হেয়িছল।

অবশ্য ইমাম হাসান (আ.) েছাট ভাই ইমাম হুসাইন (আ.)’র মতই জােলম শাসেকর িবরুদ্েধ িজহােদর পথই ধরেতন যিদ িতিন
েদখেতন  েয,  অল্প  িকছু  সংখ্যক  হেলও  তাঁর  িকছু  একিনষ্ঠ  ও  িনেবিদত-প্রাণ  সমর্থক  রেয়েছন  যারা  ইসলােমর  জন্য
যুদ্ধ করেত ও শহীদ হেত প্রস্তুত। ইিতহােস েদখা যায় েশষ পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন (বা িকছু কম/েবিশ) শাহাদত-পাগল
ও  আহেল-বাইত  প্েরিমক  মুসলমান  ইমাম  হুসাইন  (আ.)’র  সঙ্েগ  স্েবচ্ছায়  েথেক  েগেছন  এবং  মহাবীেরর  মত  লড়াই  কের
শহীদ  হেয়েছন।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  কুফার  প্রায়  সব  মানুেষর  সমর্থন  েপেয়িছেলন  প্রথম  িদেক।  তারা  পরবর্তীেত  এই
ইমােমর  সঙ্েগ  িবশ্বাসঘাতকতা  কেরিছল।  অন্যিদেক  ইমাম  হাসান  (আ.)’র  সঙ্গীরা  প্রথম  িদেকই  তাঁর  সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা  কের  এবং  এমনিক  েগাপেন  শত্রু  -িশিবের  েযাগ  েদয়।  তাই  ইমাম  হাসান  (আ.)’র  িনেবিদত-প্রাণ
সমর্থেকর সংখ্যা িছল ইমাম হুসাইন (আ.)’র  িনেবিদত-প্রাণ সঙ্গীেদর সংখ্যার েচেয়ও অেনক কম বা হােত েগানা েয
কয়জন সঙ্গী িছল তােদর ওপর ভরসা করেত পােরনিন বড় ভাই ইমাম হাসান (আ.)। কারণ, আদর্িশক দৃঢ়তা তােদর মধ্েয িছল

না।



উল্েলখ্য,  মুয়ািবয়ার  বাবা  আবু  সুিফয়ান  িছল  ইসলােমর  ও  িবশ্বনবী  (সা.)’র  কেঠারতম  শত্রু  ।  মক্কা  িবজেয়র  পর
(অষ্টম  িহজিরেত)  অিনচ্ছা  সত্ত্েবও  মুয়ািবয়া  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ  কের।  িকন্তু  িবশ্বনবী  (সা.)’র  পিবত্র  আহেল
বাইত (আ.)-এর সঙ্েগ তার শত্রুতা অব্যাহত থােক। হযরত আলী (আ.)’র িবরুদ্েধ এক িমথ্যা অজুহােত েস িসিরয়া েথেক
িবদ্েরাহ েঘাষণা কেরিছল। িসফিফেনর যুদ্ধ সংঘিটত হেয়িছল এই িবদ্েরােহর কারেণ। এই যুদ্েধ মুয়ািবয়ার পক্েষ

৪৫ হাজার িনহত এবং হযরত আলী (আ.)’র পক্েষ শহীদ হন পঁিচশ হাজার মুজািহদ।

হযরত  আলী  (আ.)’র  িবরুদ্েধ  িসিরয়ায়  িবদ্েরাহ  শুরু  করার  েপছেন  মুয়ািবয়ার  অজুহাত  িছল  তৃতীয়  খিলফার
হত্যাকাণ্েডর িবচার। এটা েয িনছক অজুহাতই িছল তার প্রমাণ হল হযরত আলী (আ.)’র শাহাদেতর পর মুসিলম িবশ্েবর সব
অঞ্চল  ছেল  বেল  েকৗশেল  করায়ত্ত  করা  সত্ত্েবও  মুয়ািবয়া  আর  কখনও  তৃতীয়  খিলফার  হত্যাকারীেদর  িবচােরর  কথা
মুেখও উচ্চারণ কেরিন। দ্িবতীয় খিলফার শাসনামল েথেকই িসিরয়ায় প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রধােনর মত চালচলেন
অভ্যস্ত মুয়ািবয়া জানত েয হযরত আলী (আ.)’র মত কেঠার ন্যায়-িবচারক শাসক তােক কখনও েছাট বা বড় েকান পদ েদেবন
না। তাই আলী (আ.) খিলফা হওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ অন্য অেনক দুর্নীিতবাজ কর্মকর্তার মত মুয়ািবয়ােকও পদচ্যুত করেল

ইসলােমর ইিতহােস রাজতন্ত্র প্রবর্তনকারী মুয়ািবয়া িসিরয়ায় িবদ্েরােহর পতাকা উত্েতালন কের।

:মুয়ািবয়ার সঙ্েগ ইমাম হাসান (আ.)’র সন্িধর িকছু শর্ত

আহেল বাইেতর অনুসারীেদর রক্ত সম্মািনত ও েহফাজত থাকেব এবং তােদর অিধকার পদদিলত করা যােব না।-

মুয়ািবয়ােক হযরত আলী (আ.)’র িবরুদ্েধ িমথ্যাচার, গািল-গালাজ, অপবাদ ও প্রচারণা বন্ধ করেত হেব।-

জামাল ও িসফিফেনর যুদ্েধ যারা শহীদ হেয়েছন তােদর পিরবারগুেলােক এক িমিলয়ন েদরহাম অর্থ সাহায্য িদেত হেব-
ইরািন প্রেদশগুেলার সরকাির আয় েথেক।

ইমাম হাসান (আ.) মুয়ািবয়ােক আিমরুল মু’িমিনন বেল উল্েলখ করেবন না।-

মুয়ািবয়ােক অৈনসলামী আচার-আচরণ পিরহার করেত হেব এবং আল্লাহর িকতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেত হেব।-

মুয়ািবয়া েকােনা ব্যক্িতেকই (েখলাফেতর জন্য) িনেজর উত্তরসূির মেনানীত করেত পারেব না। মুয়ািবয়া মারা েগেল-
েখলাফত েফরত িদেত হেব ইমাম হাসান (আ.)’র কােছ।

ইমাম হাসান (আ.) যিদ মারা যান, তাহেল মুসিলম জাহােনর েখলাফত হস্তান্তর করেত হেব রাসূল(সা.)’র েছাট নািত হযরত-
ইমাম হুসাইন(আ.)’র কােছ।

িকন্তু মুয়ািবয়াপ্রকাশ্েযই িনর্লজ্জভােব সন্িধর শর্তগুেলা লঙ্ঘন কেরিছল। মুয়ািবয়া ৫০ িহজিরেত েগাপেন িবষ
প্রেয়াগ কের ইমাম হাসান(আ.)-েক শহীদ কের। ৬০ িহজিরেত মৃত্যুর িকছু িদন আেগ মুয়ািবয়া তার মদ্যপ ও লম্পট েছেল

ইয়ািজদেক মুসলমানেদর খিলফা বেল েঘাষণা কের।

মুয়ািবয়া বলত েযখােন টাকা িদেয় কাজ হয় েসখােন আিম টাকা বা ঘুষ ব্যবহার কির, েযখােন চাবুক িদেয় কাজ হয় েসখােন



আিম  তরবাির  ব্যবহার  কির  না,  আর  েযখােন  তরবাির  দরকার  হয়  েসখােন  তরবাির  ব্যবহার  কির।  মুয়ািবয়া  রাজ-
েকাষাগারেক  ব্যবহার  করত  প্রভাবশালী  েলাকেদর  পক্েষ  আনার  কােজ।

মুয়ািবয়া  ইমাম  হাসান  (আ.)’র  সঙ্েগ  স্বাক্ষিরত  সন্িধ-চুক্িতর  অপব্যবহার  কেরিছল।  েস  কুফায়  প্রেবশ  কের
বক্তৃতার  আসেন  এটা  বেল  েয  “হাসান  আমােক  েযাগ্য  মেন  কেরেছ,  িনেজেক  নয়।  এ  জন্য  েস  েখলাফত  আমার  কােছ  েছেড়
িদেয়েছ।”  ইমাম  হাসান  (আ.)  েসই  অনুষ্ঠােন  উপস্িথত  িছেলন।  িতিন  উেঠ  দাঁিড়েয়  বলেলন,  “মুয়ািবয়া  িমথ্যাচার
করেছ।“এরপর  িতিন  তার  েযাগ্যতা  ও  মর্যাদার  ব্যাপাের  িবস্তািরত  বক্তব্য  রােখন।  েসসেবর  মধ্েয  মুবািহলােত
তাঁর অংশ গ্রহেণর কথা তুেল ধেরন। অবেশেষ িতিন বেলন, “আমরা কুরআন এবং নবীর সুন্নত মেত সবার েচেয় উত্তম এবং এ

”কারেণই সবার েচেয় েযাগ্যতর।

ইমাম সন্িধর শর্েতই এটা উল্েলখ কেরিছেলন েয িতিন মুয়ািবয়ােক আিমরুল মু’িমিনন বলেবন না। এরই আেলােক িতিন
কখনও  মুয়ািবয়ার  হােত  বাইয়্যাত  হনিন  এবং  মুয়ািবয়ার  েকােনা  িনর্েদশই  মান্য  করেতন  না।  েযমন,  মুয়ািবয়া
খােরিজেদর িবদ্েরাহ দমেন ইমােমর সহায়তা চান এবং তাঁেক খািরিজেদর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র িনর্েদশ েদন। িকন্তু

ইমাম হাসান (আ.) তাঁর কথায় েমােটও কর্ণপাত কেরনিন।

অেনেক এ প্রশ্ন কেরন েয, একদল েলাক েতা মুয়ািবয়ার িবরুদ্েধ যুদ্ধ করেত প্রস্তুত িছল। তাহেল ইমাম হাসান (আ.)
েকন  যুদ্ধ  করেলন  না?  এর  উত্তর  হল,  েস  সময়  যুদ্ধ  করাটা  িছল  মুসলমানেদর  বৃহত্তর  স্বার্েথর  পিরপন্থী,  তাই
যুদ্ধ চািলেয় যাওয়ার দািব যারা কেরিছল তা েমেন েনয়ােক ইমাম েযৗক্িতক মেন কেরনিন। নবী ও ইমামরা কখনও ভুল
কেরন না, যিদও জনগণ অেনক সময় এই ঐশী েনতৃবৃন্েদর দূরদৃষ্িটপূর্ণ িসদ্ধান্েতর উদ্েদশ্য সঙ্েগ সঙ্েগ বুঝেত
পাের না বরং বহু পের বুঝেত পাের। েযমন, িবশ্বনবী (সা.)’র সম্পািদত হুদায়িবয়ার সন্িধ। েযমন, ওমর ইবেন খাত্তাব
(দ্িবতীয়  খিলফা)  হুদায়িবয়া  সন্িধর  অপমানজনক  (দৃশ্যত)শর্তগুেলার  আেলােক  এ  সন্িধর  সবেচেয়  েবিশ  িবেরািধতা
করিছেলন।  িকন্তু  রাসূল  (সা.)  তখন  বেলিছেলন,  “আিম  আল্লাহর  বান্দা  ও  তাঁর  রাসূল।  আিম  কখনও  তাঁর  িনর্েদেশর
িবেরািধতা কির না এবং িতিন কখনও আমার েকােনা ক্ষিত কেরন না”। আর তাই হেয়িছল। িকছু িদন পর এই শান্িত চুক্িতর
কল্যাণকর  িদকগুেলা  সবার  কােছ  স্পষ্ট  হেয়  যায়।  কারণ,  যুদ্েধর  আগুন  িনেভ  যাওয়ায়  ও  মক্কােত  মুসলমানেদর
গমনাগমেনর  কারেণ  মুশিরকরা  ইসলােমর  প্রকৃত  স্বরূপ  েবাঝার  সুেযাগ  েপেয়িছল  এবং  তােদর  অেনেকই  মুসলমান  হেয়

যায়। ফেল চুক্িতর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগই মক্কার অিধবাসীেদর েবিশরভাগই ইসলােম দীক্িষত হয়।

ইমাম হাসান (আ.) –েক যখন প্রশ্ন করা হেয়িছল মুয়ািবয়া জািলম হওয়া সত্ত্েবও আপিন িনেজ সত্য পেথ থাকার িবষেয়
িনশ্িচত হওয়া সত্ত্েবও েকন তার সঙ্েগ যুদ্ধ-িবরিত বা সন্িধ কেরেছন? ইমাম তখন হুদায়িবয়ার সন্িধর দৃষ্টান্ত
েদন এবং িখিজর (আ.)’র কাজগুেলার রহস্যময় উদ্েদশ্য বুঝেত না পারার কারেণ হযরত মুসা নবী (আ.)’র রােগর কথা তুেল
ধেরন। িতিন আেরা জানান েয, মুয়ািবয়ার সঙ্েগ ওই সন্িধ না করেল পৃিথবীর বুেক আহেল বাইেতর েকােনা অনুসারী িটেক

থাকত না।

ইরােনর ইসলামী িবপ্লেবর সর্েবাচ্চেনতা হযরত আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী এক িবশ্েলষেণ বেলেছন, “ইমাম হাসান
(আ.)’র যুেগ কপটতা বা মুনািফিকর মাত্রা তাঁর বাবার যুেগর তুলনায় এত েবিশ েবেড় িগেয়িছল েয ইমাম জানেতন িতিন
যিদ  তাঁর  মুষ্িটেময়  সঙ্গীেদর  িনেয়  যুদ্ধ  কের  শহীদ  হেয়  যান  তাহেল  ৈনিতক  অধঃপতেন  আকণ্ঠ  িনমজ্িজত  ততকালীন



মুসিলম সমাজ তাঁর রক্েতর বদলা েনয়ার েকােনা েচষ্টাই করত না। বরং মুয়ািবয়ার প্রচারণা, অর্থ বা ঘুষ ও কূট-
েকৗশলগুেলা সবাইেক এমনভােব বেশ িনেয় আসত েয দুই-এক বছর পর েলােকরা বলেব, ইমাম হাসান (আ.) বৃথাই বা অনর্থক
মুয়ািবয়ার েমাকােবলায় রুেখ দাঁিড়েয়িছেলন। তাই ইমাম সব ধরেনর কষ্ট িনেজর জন্য েডেক এেন েসসব সহ্য করেলন,

”িকন্তু তবুও শাহাদেতর পথ ধেরনিন; কারণ, িতিন জানেতন েয তাঁর শাহাদত বৃথাই েযত।

উল্েলখ্য, ইমামেদর কর্মপদ্ধিতর মধ্েয পার্থক্য েথেক থাকেলও তা িনছক পিরেবশ ও পিরস্িথিতর দািবেতই হয়, কখনও
তা তােদর ৈবিশষ্ট্যগত পার্থক্য েথেক উদ্ভুত হয় না। তাই এটা বলা িভত্িতহীন েয যিদ ইয়ািজেদর সময় ইমাম হাসান
(আ.)  জীিবত  থাকেতন  তেব  িতিন  যুদ্ধ-িবরিতর  নীিত  গ্রহণ  করেতন।  না,  কখনই  এ  দািব  সত্য  নয়  েয,  ইমাম  হাসান  (আ.)

যুদ্ধ পছন্দ করেতন না বেল শান্িতপূর্ণ পথেক প্রাধান্য িদেতন।

এর প্রমাণ হল, প্রথমত েমৗিলক ৈবিশষ্ট্েযর িদক েথেক ইমাম হাসান ও ইমাম েহাসাইন (আ.) উভেয়ই একরূপ িছেলন এবং
নীিতর  ক্েষত্েরও  তাঁেদর  মধ্েয  অিভন্নতা  িছল।  তাঁরা  উভেয়ই  একিদেক  অত্যন্ত  সাহসী  ও  অন্যিদেক  বীর  েযাদ্ধা
িছেলন।  নাহজুল  বালাগার  ২০৭  নং  খুতবায়  হজরত  আলীর  বক্তব্য  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,  িতিন  িসফিফেনর  যুদ্েধ  ইমাম
হাসােনর দুঃসাহিসকতায় এতটা শঙ্িকত হন েয স্বীয় সঙ্গীেদর বেলন :  ‘হাসানেক এভােব মিরয়া হেয় যুদ্ধ করা েথেক
িনবৃত  কর  আিম  তােক  হারােনার  আশঙ্কা  করিছ।’তা্ই  িনঃসন্েদেহ  বলা  যায়  মুয়ািবয়ার  সােথ  িতিন  সঙ্গীেদর
অসহেযািগতার  কারেণ  যুদ্ধ-িবরিতর  সন্িধ  করেত  বাধ্য  হন,  ভীরুতার  কারেণ  নয়।  ঐিতহািসক  মাসউদী  তার  ‘ইসবাতুল
ওয়ািসয়া’গ্রন্েথ ইমাম হাসােনর েয বক্তব্যিট উল্েলখ কেরেছন তােত িতিন বেলেছন : ‘আিম যিদ উপযুক্ত সঙ্গী েপতাম

’তেব েখলাফত লােভর জন্য এমন িবপ্লব ও আন্েদালন করতাম েয েকউ তার নিজর েদেখিন।

দ্িবতীয়ত মুয়ািবয়ার বাহ্িযক ধার্িমকতার িবষয়িট তার িবরুদ্েধ যুদ্ধ করার ৈবধতােক জনগেণর সামেন স্পষ্ট করা
েবশ কিঠন িছল। একারেণ আমরা েদিখ ইমাম হাসােনর (আ.) মৃত্যুর পর মুয়ািবয়া দশ বছর জীিবত থাকেলও ইমাম েহাসাইন
(আ.)  তার িবরুদ্েধ আন্েদালেনর আহ্বান জানানিন। এর িবপরীেত ইয়ািজেদর সময় েযভােব অধার্িমকতা প্রকাশ্য রূপ
লাভ কেরিছল ইমাম হাসােনর (আ.) জীবদ্দশায় এরূপ অবস্থার সৃষ্িট হেল েসক্েষত্ের িতিনও িবন্দুমাত্র দ্িবধা না

কের ইমাম েহাসাইেনর (আ.) মতই িবদ্েরাহ করেতন।

ইমাম েয অত্যন্ত দূরদর্শী িছেলন তার সাক্ষ্য বহু আেগই িদেয় িগেয়িছেলন প্িরয় নানািজ িবশ্বনবী (সা.)। িতিন
“বেলিছেলন, “বুদ্িধমত্তা যার মধ্েয প্রকািশত হেয়েছ েস হল হাসান িবন আলী।

মুয়ািবয়া ইমাম হাসােনর (আ.) সঙ্েগ সন্িধর পর যখন সব িকছুর ওপর িনজ কর্তৃত্ব প্রিতষ্ঠা করেত সক্ষম হয় তখন েস
প্রকাশ্েযই  েঘাষণা  িদেয়  সন্িধর  শর্তগুেলা  লঙ্ঘন  করেব  বেল  জািনেয়  েদয়।  মুয়ািবয়া  ইমামেক  মদীনায়  সব  ধরেনর
কষ্ট েদয়ার েচষ্টা চালায় এবং মদীনায় িনেয়ািজত তার গভর্নররাও একই কােজ মশগুল িছল। ফেল ইমাম মদীনায় দশ বছর
অবস্থান করা সত্ত্েবও তার অনুসারীরা এই মহান ইমােমর সঙ্েগ েদখা-সাক্ষােতর সুেযাগ খুবই কম েপত। ফেল ইমাম
হাসান (আ.)’র মত মহাজ্ঞােনর উতস েথেক খুব কম সংখ্যক অনুসারীই উপকৃত হেত েপেরেছ। এই মহান ইমাম েথেক বর্ণনার

সংখ্যাও তাই খুব কম েদখা যায়।

মুয়ািবয়া িনেজর মৃত্যু আসন্ন এটা উপলব্িধ করেত েপের িনেজর েছেলর জন্য ক্ষমতা পাকােপাক্ত করার আেয়াজন করেত
থােক। েস এটাও বুঝেত েপেরিছল েয, ইমাম হাসান (আ.) েবঁেচ থাকেল জনগণ সহেজই তার লম্পট েছেলেক খিলফা হেত েদেব



না। তাই মুয়ািবয়া েবশ কেয়কবার ইমামেক েশষ কের েদয়ার েচষ্টা কের। অবেশষ চক্রান্েতর মাধ্যেম িবষ প্রেয়ােগ
ইমামেক  শহীদ  কের।  মুয়ািবয়া  অত্যন্ত  কূট-েকৗশেল  ইমােমর  (আ.)  এক  স্ত্রীেক  িবভ্রান্ত  কের  তাঁেক  িদেয়  িবষ-
প্রেয়ােগর  মাধ্যেম  ইমামেক  শহীদ  করেত  সক্ষম  হয়।  পঞ্চদশ  িহজিরর  সফর  মােসর  ২৮  তািরেখ  ৪৭  বা  ৪৮  বছর  বয়েস
শাহাদেতর অমৃত পান কেরন ইমাম হাসান (আ.)। বলা হয় ইমাম হাসান (আ.)-েক তাঁর প্িরয় নানার কবেরর পােশ দাফন করার
উদ্েযাগ িনেয়িছল নবী-পিরবার। িকন্তু িবশ্বনবী (সা.)'র আহেল বাইেতর এই উদ্েযাগেক বাধা েদয় িবশ্বনবী (সা.)'র
পিবত্র আহেল বাইেতর িবদ্েবষী প্রভাবশালী মহলগুেলা। ফেল রাসূল (সা.)'র রওজা েথেক েবশ িকছু দূের জান্নাতুল

বািক েগারস্তােন দাফন করা হয় এই মহান ইমামেক।

ইমাম হাসান (আ.)  েদখেত প্রায় নানার মত তথা িবশ্বনবী (সা.)’র  মত িছেলন। তাঁর আচার-আচরণও িছল েস রকম। তাঁেক
েদখেলই রাসূল (সা.)’র স্মৃিত চাঙ্গা হত দর্শকেদর মেন।

এই মহান ইমােমর মূল্যবান একিট বাণী শুিনেয় এবং সবাইেক আবারও মুবারকবাদ জািনেয় েশষ করেবা আজেকর এই আেলাচনা।

ইমাম  হাসান  (আ.)  বেলেছন-  “আিম  িবস্িমত  হই  তার  ব্যাপাের  েয  তার  খাদ্েযর  মান  িনেয়  িচন্তা-ভাবনা  কের  বা
িচন্িতত অথচ িনেজর িচন্তার েখারাক িনেয় ভােব না। অর্থাত েস তার পাকস্থলীর জন্য ক্ষিতকর খাবার বর্জন করেলও

”তার িচন্তার জগেত এমন িকছুেক প্রেবশ করেত েদয় যা তােক ধ্বংস কের।


